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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

নোবেল বিজয়ী মনীষী 

ড. অমর্ত্য সেন, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

বিদেশী কুটনীতিকবৃন্দ, 

রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

পৌষের এই পড়ন্ত বিকালে আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র সম্মেলনে উপস্থিত সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় নাম। শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে তার অবদান বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। তার অমর সৃষ্টির হাত ধরেই বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। আজকের দিনে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় তাকে স্মরণ করছি। 

উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত, গীতিনাট্য, ভ্রমণকাহিনী সবক্ষেত্রেই ছিল তার সাবলীল পদচারণা। বিশেষ করে তার কবিতা এবং গান জড়িয়ে আছে বাঙালির সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, প্রার্থনা আর সংগ্রামের পরতে পরতে। বিশ্বকবির গীতাঞ্জলী পৃথিবীর কাছে উন্মুক্ত করেছে আমাদের চেতনা ও বিশ্বাসকে। 

আমরা গর্বিত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বকবির রচিত গানকে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত করেছিলেন। 

আমার রবীন্দ্রনাথ পাঠের হাতেখড়ি হয়েছিল আমার আব্বার কাছে। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী হিসেবে আমার সুযোগ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে, তাঁর সাহিত্যকে জানবার। 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের ঊনিশটি বছর কেটেছে জেলে। গ্রেফতারের সময় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পাশাপাশি আমার মা দিয়ে দিতেন তাঁর জেলজীবনের প্রিয় সঙ্গী বইপত্রের মধ্যে রবীন্দ্র রচনাবলীও। 

প্রতিটি সংকট ও দুঃসময়ে রবীন্দ্রনাথের গান আর কবিতা আমাকেও অনুপ্রাণিত করেছে মাথা নত না করতে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ের নির্জন কারাবাসের সেই দিনগুলোতে সব সময়ের মত ফজরের নামাজ পড়ে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে দিন শুরু করতাম। এরপর দিন কাটত বই পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে আমি মানসিকভাবে উজ্জীবিত হতাম। 

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর সাহিত্য ও গানকে নিষিদ্ধ করার অপচেষ্টা করেছিল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি। সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল এই ভূখন্ডের মানুষ। সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা রবীন্দ্রনাথকে ধারণ করেছিলাম আমাদের হৃদয়ে, চেতনায় ও বিশ্বাসে। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে রবীন্দ্রনাথের গান আর কবিতা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল দেশের জন্য লড়াই করতে, জীবন দিতে। 

এবছর কবিগুরুর সার্ধশত জন্ম জয়ন্তী বাংলাদেশ ও ভারত যৌথভাবে নানা আয়োজন ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মধ্যদিয়ে বর্ণাঢ্যভাবে উদযাপন করেছে। যা শুধু দুই দেশেই নয়, সমগ্র বিশ্বের শিল্প অনুরাগীদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। 

আমাদের বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। এবছর আমাদের স্বাধীনতা ও বিজয়ের চল্লিশ বছর পূর্তি হয়েছে। আমি স্মরণ করছি আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের মহান শহীদদের, যাঁরা কবিগুরুর গান, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে জীবন দিয়েছিলেন। 

আমাদের গর্বের মাস ডিসেম্বরে সমগ্র গীতবিতানের শ্রুতিরূপ দানের মহতী উদ্যোগে সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে বিজয়ের মাসকে বেছে নেয়ায় এ উদ্যোগের তাৎপর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। 

গ্রাম বাংলা, শ্যামল প্রকৃতি, বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র এবং মানুষের যে চিত্র আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথের রচনায়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হৃদয় জুড়ে আমৃত্যু সেই চিরায়ত বাংলাকেই ধারন করেছিলেন। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে জাতির সহস্র বছরের সেরা অর্জন স্বাধীনতা লাভের আনন্দকে পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন। 

অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, আজ এই অনুষ্ঠানে সমগ্র গীতবিতানের রেকর্ডিং প্রকাশিত হচ্ছে। যার নামকরণ যথার্থভাবেই করা হয়েছে ‘শ্রুতি গীতবিতান'। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সম্ভারের সমগ্রতার সঙ্গে এমন পরিচয় বাঙালির বা বিশ্ববাসীর আগে কখনো ঘটেনি। দুই হাজার দুইশত বাইশটি গান পরিবেশনায় অংশ নিয়েছেন এদেশের প্রবীন নবীন, নগর ও গ্রামঞ্চলের শিল্পী; এমনকি কয়েকজন প্রবাসী শিল্পী। এমন একটি বিশাল কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বসভায় আর একবার প্রমাণ করলো যে, আমাদের অসাধ্য নেই কোন কিছু। এই উদ্যোগের জন্য সুরের ধারা এবং এর কর্ণধার রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

সমবেত সুধী, 

এই বাংলাদেশের প্রকৃতির মাঝে কবিগুরু দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন। পতিসর, শিলাইদহ ও শাহজাদপুরে রচিত হয়েছে তাঁর বহু গান ও কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধ। বাংলার বাউলের সুরের ওপর ভিত্তি করেই তিনি রচনা করেছিলেন ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি', যা আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। 

এদেশের দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে সমবায় প্রথা ও ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কার্যক্রমের তিনিই আদি প্রবক্তা। তাঁরই প্রদর্শিত পথে কল্যাণমুখী একটি সমাজ নির্মাণে আমরা দায়বদ্ধ। 

তার চিন্তা ও চেতনাকে আমরা যুক্ত করেছি আমাদের উন্নয়ন ভাবনার সঙ্গে। সেই লক্ষ্যে আমরা কুষ্টিয়ার শিলাইদহে একটি রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। 

রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের স্বদেশ ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত স্বদেশ। যেখানে কৃষক এবং খেটে খাওয়া শ্রমিক পাবে মানুষ হিসেবে মাথা উচুঁ করে চলার স্বাধীনতা। নারী পাবে তার বেঁচে থাকার অধিকার। 

অনুরূপভাবে বঙ্গবন্ধু আজীবন লড়াই করে গেছেন এমন এক বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য যে দেশের প্রতিটি নাগরিক উন্নত জীবনের অধিকারী হবে। 

আমি বিশ্বাস করি, একটি দেশ অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র হলে সে দেশ বা জাতি মাথা উচুঁ করে চলতে পারে না। 

রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে ধারণ করে আমরা গড়ে তুলতে চাই একটি সমৃদ্ধ, আধুনিক, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। 

আমাদের সরকার একটি শোষণমুক্ত ও সাংস্কৃতিকভাবে সুরুচিসম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। একারণেই ২০০৮ সালের আজকের এই দিনে এদেশের জনগণ আওয়ামীলীগকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিলেন। সংস্কৃতিকর্মীরা সবসময়ই আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং আছেন। বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চাকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে শিল্পকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। এ বছর আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম উদ্বোধন করে আমরা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রকে আরও প্রশস্ত করেছি। ছায়ানট, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে আমরা জমি বরাদ্দ দিয়েছি। সার্ধশত জন্মবর্ষে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে দেশব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। এর মাধ্যমে আমাদের আন্তরিকতা ও প্রত্যয়ের প্রতিফলন ঘটেছে। 

সুধিমন্ডলী,   

বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি যতদিন থাকবে, ততদিন রবীন্দ্রনাথ আমাদের আলোর দিশারি হয়ে থাকবেন। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর স্বপ্ন আর জীবনদর্শন আগামী প্রজন্মকেও পথ দেখাবে সত্য ও সুন্দরের পক্ষে থাকতে। স্বদেশের গন্ডি পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ আজ বিশ্বজনীন, প্রকৃত অর্থেই বিশ্বকবি। তাঁর জন্মের দেড়শো বছর পরেও তিনি আমাদের বিশ্বাস ও চেতনায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন। 

আজকের এই দিনে বিশ্বকবির গীতবিতান থেকেই বলতে চাই - 

‘‘যদি দুঃখ দহিতে হয় তবু নাহি ভয় নাহি ভয়। 

যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু নাহি ভয় নাহি ভয়। 

যদি মৃত্যু নিকট হয়, তবু নাহি ভয় নাহি ভয়।'' 

সবাইকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে আমি গীতবিতানের প্রকাশনা উপলক্ষ্যে আয়োজিত তিনদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
